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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং দ্য স্টেট এটমিক এনার্জি কর্পোরেশনের মহাপরিচালক মি. সের্গেই কিরিয়েনকো (Mr. Sergey Kirienko), 

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম and Very Good Morning to you all. 

বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার সরকার ও বন্ধুপ্রতীম জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণ, আশুগঞ্জের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু করা থেকে শুরু করে পুনর্বাসন কাজে রাশিয়া আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হয়েছে। 

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা। এ লক্ষ্যে আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেই। ২০১০ সালের মে মাসে আমরা রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করি। আজকের চুক্তি এরই পরবর্তী ধাপ। এর মধ্য দিয়ে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের শুভ সূচনা হবে। জাতির পিতার একটি স্বপ্ন পূরণ হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি রাশিয়ার সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে দেশীয় কারিগরি সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। আমি আশা করি, এ লক্ষ্যে রাশিয়া সরকার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার সামর্থ্য আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত যৌথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। 

আমি আশা করি, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে। আমি বন্ধুপ্রতীম রাশিয়ার জনগণের উত্তরোত্তর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। 

সুধিবৃন্দ, 

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের একটি অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। বিএনপি-জামাত জোট সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ায়নি। বরং ৪৩০০ মেগাওয়াট থেকে ৩২৬৭ মেগাওয়াটে নেমে এসেছিল। আমরা ইতোমধ্যে ২৪০৬ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাবো ৩৬৬৬ মেগাওয়াট। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। 

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্য, নারী উন্নয়ন সহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। জনগণ এর উপকার ভোগ করতে শুরু করেছে। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রযুক্তি-নির্ভর, শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণ করবো। সবাই মিলে দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবো। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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